প্রথজ প্রত 
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ 


প্রকাশিক্তা - 
মনবোরমা হাজর। 
১৬/এ, অমূল্য চরণ পাল গ্ীট, 
কলিকাতা--৫৭ 


সুডাণ_ 
সুদ্রণীকা প্রেস, আড়িয়াদহ, 
কলিকাতা--৫৭ 


প্রচ্ছদ __ শ্রীশিবনাথ বৈরাগী 


প্রাপ্তিস্ভান-__ 
শ্রীরণাচুগোপাল হাজরা 
সাহিতাতীর্থ কোবিদ 
১৬/এ, অমূল্যচররণ পাল সীট, 
কলিকাতা -- ৫৭ 


স্বেহের পুত কগণাগণের 


কর কমছে 








নাম পৃষ্ঠা | নাম পা 
কা্বধায় ১ চাবুক ১৮, 
সা * | শত্ধল ২৯ 
যদি ৩ | এইতো নানুষ 2... 8 
জীবনের নাম মরীচিকা লয়. & | যদিশুধুদুঃখনিলয়হতো ৬২ 
কিছু ন্মৃতি থাব্‌ ৫ | এষ প্রায় ৬ 
আহক ৬ | গ্রস্তর মুণডি ৭ 
গাইনে হিসাব ৭ | জীবানর হাট 
আগামী শতাবী:ক ৮ | রোমন্থন ৩৭ 
গারক্রমা ১ | একদিন সাং ছিল মনে ৮ 
কেন ১০ | বাকী কত ৪০ 
আঘাত ১১ | বিশ্ব 4১ 
অনুভব অতুল বিভব ১২ | বৌরৰ রর 
দেউটি ১৬ | ভিন্নগান ৩ 
ভোরণ ১৪ | প্রতিদিন ৪ 
গ্রতিদিন ঘটে সুধা?য় ১৫ | ফ্ ৪৫ 
খুশির জোয়ার ১৬ | নতুন গ্রভাত ১৬ 
মানুষই থাকবে ১৭ 
যাবো আমি হিমা্রিতে ১৮ 
মানুষ হদয় ১৯ 
রাজপথ ২০ 
নেট কিছু প্রতিকার ২১ 
আমাদের বেগ আসছে ১১ 
ঝংকার ২৪ 
সেইদিন ২৫ 
এজ্জনমে আর ২৬ 

১৭ 


প্রান্তর 


সুচীগত্র 





কর্বিতায় 
একটি কবিতা -_ পুষ্পে হ'য়ে যায় মার আরাধনা, 
একটি কবিত। করে পরাধীন জাতিকে চঞ্চল; 
ধনা “বন্দেমাতরম” ! 
মা-_-নিষাদঃ' কথ! কম কিছু নয়! 
একটি শ্রোকের বেগে রূপান্তর তস্কর করিত, 
স্য) হয় মহাকাবা সভাতাব আদি রামায়ণ । 
একটি শ্লোকের ধ্বনি আষাটের জলদেরে ডাকে 
তূষিত তাপিত বুকে বনু যুগ যগাশ্র হতে। 
কবিতার শব্দে শুধ উল্লসিত হয়না শয়তান 
যারা দপ্পু যুযুধান রণণঙ্গনে 
(জোলে মালোডন তদেরও শোনিতে 
দ্ন্দে গাথা কবিতার ছুটি শবেদ ! 
ছুটি শবদ কবিতার হতে পারে বক্ত হাতিয়ার 
শ্রমিকের, কৃষকের, নিা্িত কোটি মানৰেক, 
দূটি শব্দে হয় পুঞ্তীভূত যুগাস্তের গ্লানি 
পূর্ণতাঁয় ভরে দেয় গ্রাণমন; আব 
বাবধান যাত! মিশে একাকার ! 
দ্বিধা গ্রস্ত চঞ্চল চরণ 
কলাণের পথ খোজে, খোজে চির শাঙজির বাণী 
কবিতার ছুটি শব্দ স্বব-ধবনি প্রাণসর্গা রি নী ! 
কবিতা মানুষে করে উরোল চঞ্চল ব্যাকুল ; 
কবিন্ার প্রেমশক্তি অপ্রতল 'শীব্র অলৌকিক ! 
কবিতার ঝংকার গহংকার মিশ্ায় পলিতে 
সেহিহং ভাৰতত্ে সঞ্চা বিতে কবির প্রেরণ! 
কবিতা বিপুলা শক্তি, আপরূপা 
নয় জম্মদ্রাত্রী ভীরু কি শোকের 
জননী সে অতপ্ত জনের, 
কবিতার ন্েহাঞ্চলে কৰি তাই নিজেরে লকায় 
সার্থক জনম ভেবে, কৰি থাকে মুগ্ধ কবিতায়। 

পৃষ্ঠা_১ 


দি ডি 


আকাশের কাছাকাছি উচু সিড়ি দূর থেকে দেখে 
সহধ প্রলুবূ মনে ছুটে গেছি হুর্মর সাহসে 
বহুবার, বহুবার চেয়েছি উঠিতে উচু সি'ভিটাতে, 
অধীর রোমাঞ্চে কাত করেছি জল্পনা কল্পন! ! 
কখনে ছ,য়েছি ভেৰে শিহরণে কেঁপেছি সহসা 
বাতাসের মতে তীর বেগে কিছু বিধেছে ছুকানে 
হয়ত আমারি মনের গোপন কন্দর থেকে ভাসা 
অন্যতর ছুশিবার আশা! জানিনা, ছটেছি তথাপি 
রামধনু রঙ স্িডিটার কাছে যাওয়া চাইযে। 
মাঝে যাঝে গদাসিন্যে ডুবে যায় সব অস্থিরতা 
ভেসে যায় শুশাতায় প্রয়াসের একা গ্র অন্বেষা 
বিচিত্র হিরণাগভ' অন্ধকারে মগ্র প্রায় সত্বা 
চিরস্থায়ী নয়, তাই সমীর সৌরাভ ফিবে যাই 
সহধ প্রলুব্ধ মনে, ওঠা যায় যদি পে শ্িডিত? 
হয়ত প্রতাক্ষ হবে সৌধ, সেই কল্পনা মিনার 
কবিত। মন্দিরথানি জীবনের পরম নিভর । 


পৃপ্তা-_২ 


হাতে 


সজ্ছ 


কবিকে সদাই বন্দি সগ্যবাদী হতে বলি 
জানি না কেমন ভাবে সাজায় কবিত। তার! 
ক,বকে সদাই যদি সত্য-সন্ধ হ'তে বলি 
জানি না কেমন ভাবে রামায়ণ লেখে তার। 
আকাশের ঘন মেঘে যদি শুধু ভাবে মেঘ 
দিঙনাগ এরাবত হয় নাকি “কান কালে? 
দিনমণি বুকে যদ্দি অগ্রিগোলকই দেখি 
জবাকুন্বম সংকাশং কখনো হয় সেকি? 
কবিকে সদাই যদি নিবেদক হতে বলি 
চারণ বাবছুষক হওয়া নাকি সম্ভব? 
কাবকে সদাই যদি গাণিতিক হতে বলি 
সণু্র এরগগ £গান। শেষ ঠার হবে নাকি? 
জলধি পয়ধিরূপে স্তব তার রচনায় 

[হমালয় সমকুল মাহাত্ু) বর্ণনায় 

সাধ্যাক হবে তার? [বরহী যক্ষ সে এসে 
বসে তার চিন্ত পটে আঘাঢ গলদে ভেকে 
বাতা হার পাঠাবে কি বিরহিন)। (প্রয়া পাশে 
রচিবে কি মেঘদূত মহাকবি আর 

কবিকে সদাই যদি সত্যবাদী হতে বলি? 
কবি যে আকে সে মনের মাধুরী দিয়ে 
চিরন্তন শাশ্বত সে হয় তার নিজ গুণে 
কল্পনাই চিরজয়ী কবির সবুজ মনে ॥ 


পৃষ্ঠা- 


ডাঁবনের লাম মরাঁচিকা অয় 


জীবনের এক নাম মরীচিকা নয়, দপ্ত আশা 
বাচার অমোঘ মন্ত্র প্রাণপণে তাকে ভালবাসা। 
শিশু থাকে মা'র বুকে সেই তার পরম আশ্রয়, 
সহকার শাখাটিতে মাধবী যে একান্ত নিভয়। 


নীহারিকা পায় শাকাশের বুকে আশ স্থৃস্থিরতা 
তটিনশীর জলে মীনকুলে তাই যতো প্রগলভতা। 
মরুভুর বুকে হিমে কি নিদাঘে খেলে বালুকণা 
সাগরের বুকে তরঙ্গে যে তাই এতো উন্মাদনা] । 


সৌরভ ছ্াড়ী গোলাপ কি কখনও ফুটিতে জানে 
নুরসঙ্গতি বিনা মাদকতা! নাই কোনো গানে । 
পৃথিবীর বুকে মানুষ তেমনি সমাজ নিভর 
বিরাগী কি সহযোগী- বিশ্লেষণ অবাস্তুর। 


স্বজাতি স্বদেশী, পুরুষ, প্রকৃতি তকা'তীত তথা 
মানুষ ন! হ'লে অচল মানুষ--চিরম্তুর সত । 
সমাজে মানুষ তাই একে অপরের সার্থী, আশা 
এ জীবন মরীচিকা নয়, চাই তাকে ভালবাসা। 


গট1--$& 


কিছু স্মৃতি থাক্‌ 


নূর্ধা চন্দ্র গ্রহতারা এ পৃথিবীর একান্ত আপন 
সবার শিয়রে রেখে মহ্কানন্দে ঘোরে রাত্রিদিন 
বক্ষ লে হিমগিরি রুক্গ মরু জলধি বিশাল 
না১ যেথা উদ্দাম অবিবাম বঙ্গ উ্াল 

কোথা বহে ঝর্ণাতার ক হার বজত্চিকণ 
সগবে উন্নত শির অবণাণনি কোথাও ভয়াল | 
অগ্নিগভ্প ধবণীর অন্ত্স্থল ভেদি আগ্রেয় পর্বত 


উদ্গীবণ করে লাভা গলিতাগ্নি দুদ গ্রতাপে 

- খুদদের মত সেথা জীবজন্থ পড্চ্চ মানুষ 
জন্মে নিত্য ! স্তিতি বৃদ্ধি গতি কিংবা অস্থির প্রয়াণ 
তারি মাঝে করে তবু বৈচিপ্রা বিকাশ, তষ্ু রচনা 
অযুনযু,গ ওযাহা সম্ভব স্থাততে কল্পনা ! 
এ মানুষ পৃথিবীতে হ্ুটি করে বর্ণাভ দিনের, 
এ মানুষ পর্ধতের বুকে রচে সুরমা নগরী, 
ুলজ্ঘ সাগর বুকে সেতু রচে লৌই প্রস্তরের, 
আকাশের বিজলকে ধবে রাখে আপনার গুে, 
মহানন্দে পাড়ি দিয়ে মহাশুন্য করে বিচরণ, 
লক্ষ;কাটি পথ ভ্রমি চন্ধ বক্ষে করি অভিযান 
আপন বুদ্ধির বলে মর্ততমে জনতার মাঝে 
সযহ্রে রচনা ফরে অপার্থিব স্বগের শ্বধমা 
গগুতের ধারা আনে গরলের ম্োত রুদ্ধ কারি 
শ|আপব সর্চানে সিক্ত করে নেহ প্রীতিরসে। 


প্ত1_ ৫ 


জন্ম যদি সে মানুষের গৃহকোণে, নিরর্থক নয় 
জীবন যৌবন কিংবা ক্ষণিকের বিচরণ সেথা | 
স্বাতস্ত্রা অক্ষুন্ন রেখে কিংবা এ জনতায় মিশে 
হাসি ও অশ্রুতে ভেসে ৰাযখায় ও বেদনায় গলে 
ছুঃখের দহনে জুলে কিংবা সর্ববংসহ হ'য়ে 

কিছুদিন স্থিতি হয় যদ্দি এই মানব সমাজে 

ন] হোক বিরাট নেতা, শিল্পী কিংবা বিরাট গায়ক 
তবু তার স্থৃত্তি থাকে অমলিন কোনো প্রিয়মনে 
তবু তার স্মৃতি থাকে মিশ্রিত কোনো পথরজে, 
তবু তার ম্মৃতি থাকে জাগ্রত যে কোন নার বুকে; 
তবু তার স্মৃতি থাকে চিহ্নিত যে কোন দরেউলে 
একদিন মেলেছিল যেথা সে হাদয় পদ্মাদলে 
তাইতো আজ ও কিছু লিখে যায় কবির লেখনী 
গ্রাণ যদি যায় যাক এ জগতে স্মৃতি কিছু থাক্‌। 


জতেতুক 


স্বর্গ ছোয়ার গ্রত্যাশাকে কল্পণায় গেথে 
সাধনার মাঝপথে স্থির একা গ্রতা 
বাধা পায় অহং এর উঁ় পিরামিডে এ 
মঞ্জান্তে অবচেতরনে জলবিশ্ব প্রায় 
ভেসে যায় অতর্কিতে চিত্ররূপ রেখা 
নিরুতস্বক দ্রিপাত হয় শুধূসার, 

ন যযৌ ন তৃস্ো দ্বিধাগ্রস্ত যেন ! 
গ্রুলয় ঘটায় তবু 

রুদ্ধ অভিমান । 

অহেতুক কম্পমান দুর্বাসার মত্ত 
ধুলায় লষ্টিত করে আত্মার সম্মান । 


পানে “হিসাব 


সংসার নদী তীরে টেউ গুনে গুনে 

কখনো বা শান্তনীরে প্রতিবিদ্ব দেখে 
কাটে যদি দিন শুধু আলসা বিলাসে 
জমা হলো কতখানি পাইলে হিসাব। 


সংসার মরুবুকে বালুকণ। দেখে 
সুর্য কিরণে তার সোনালী আভাকে 
লক্ষা করে রচি শ্বধু মগ-তঞ্চিকা 
কতথানি মেটে তৃষা পাইনে হিসাব। 


সংসার গহনে দেখি মুগদাব কোনো 
চলার গতিটি যদি আয়তে না থাকে 
প্রলুব্ধ চরণ দুটি অবাধে সঞ্চারে 

কতখানি লাভ হয় পাইনে হিসাব। 


সংসার অঙ্গনে বদি ছ্াতক্রীড়া দেখে 
ছুনিবার চঞ্চল অকারণ মন 

খুঁজে ফেরা ক্রীডা সাথী লাঙালাভ কিছু 
কতখান সমীচিন পাঈনে হিসাব ! 


সংসার ভবনে যদি অশান্ত ন্ধপনে 
রঙ্গীন ফানুস দেখি দ্রিশা ভূল হয় 
লিও বঙ্কিম দ্রুত হয় পদক্ষেপ 
সার্থক ভ্রমণ কিনা পাইনে হিসাব! 


পৃষ্ট1--৭ 


জাগামী শতাব্দীতে 


হে শতাব্দী, এসো! তুমি, পাছা অথো করি আবাহ্নন 
নুতন দিনের সাথে নিয়ে এসো মন্ত্র স্জীৰনী, 

নিয়ে এসো তারি সাথে উদ্দীপিন প্রাণ, কিছু গীতি 
অমিয় ক্ষরণে যার ক্লান্তি যাবে, শান্ত হবে ধরা! 

নিয়ে এসে জীবনের মজুভাষ কিছু প্রতিশ্রুতি 

ভাবসম্প কুর প্রাণে বিচ্ছুরিত হবে যার জ্যোতি। 


হে শতাব্দী, এসো তুমি যুক্তকরে করি আরাধনা 
নৃতন স্র্যোর রঙ নিয়ে এসো পথিবীর বুকে 
প্রাত প্রাণে প্রীতিপূর্ণ উল্লসিত আশার রোম, 
পবিত্র প্রেরণা কিছু, স্তব্ধ করি ব্রিশস্ক ছুঃখকে 
জতুগৃহে শযা। পেতে তক্দ্াচ্ছম মনুষতে দাও 
জাগ্রতের বল আর বাঁচ'র রক্তিম শর্তিকণা ! 
ধরিত্রীর আশা তাই ! কামা নয় সাম্িধা তোমা 
নূপিত হুষ্কারে কিংবা চুঙ্মনের স্পৰ্ধিত আশায়। 


বক্ষে তার ডালিভর! শতদল শ্রদ্ধায় আপ্লুত 
মহন্তম অতিথির পদস্পর্শে ধন্য হয় যদি 

অতৃপ্ত বাসনা! শান্ত যাঁদ হয় বিগত দিনের 
মালিনা ভরা [ক্ষাভ, তৃণু হয একাগ্র প্রতীক্ষা 
প্রার্থ তাই হে শতাবী) এসো তুমি নবত মর্গে 
এসো ভুমি বিকশিছে গতি গণ নবীন গোর 


ষ্ঠা-_ 


পরিক্রমা 


সারাটি ভবন যদি সংগ্রামী হতে হয় 

ছয়জন মহারথী [ঘরে রাখে চক্রব্খাহ 

সারাটি জীবন যদি আয়ুধ সন্ধানে যায় 

মুত কি হাসেন শুধু ছুবিষহ দস্তুভরে 

তিলে তিলে দিতে জ্বালা নিতা সুচাগ্র গ্রমাণ 
হতাশার বিষ ঢেলে দাড়ায় অনতিদূরে ? 


সারাটি জীবন যদি গাণ্ডতীব হাতে থাকে 
কাণে বাজে অনর্গল অস্ত্রের ঝনঝন 
কেমনে মুক্তির মন্ত্র নীররে সাধিত হয় 
কেমনে ভজনা হয় অবল্লোকিতে শ্বরে? 
কেমন চিত্তের পটে জাগে নিমেণহ তপন্থী 
জীবনের অধীশ্বর হয় শান্ত যোগেশ্বর ? 


যুযুধান শ্রান্ত গেহে ক্লান্ত মনে আবর্তন 

কদাচিৎ পৃর্ণোছামে শুন্যগভ আম্ষালন 

একাপ্তই সার যদি, সংগ্রাম কি শেষ? 
যুগান্তের অভিমনযু সপ্রশ্ন হৃদয়ে ফেরে 

সংসারের চক্রবাহে পরিক্রমা অবিরাম 
নংখ্যা তার অল্প নয়, অযূত প্রমাণ । 


পৃষ্ঠ-_-৯ 


এ পৃথিবীর মাটি দিয়ে তৈরী এক খেলা। 
আধেক সলিলে ভর! আধেক বায়ুতে 

দেহখানি স্থ্টি তার খুর্ণমান তবু করুণায় দ্রবণীয়, 
মাতৃন্সেহ ভর এ পৃথিবী শুধু জননীর প্রতিবূপ। 
মাটির আগ্যক্ষরে তাই মা শব্দ যে! 

এ মায়ের বুকে__ 
যুগ হতে যুগান্তরে স্প্টির বৈচিত্রো 

লক্ষকোটি পশুপক্ষী জীব জন্তু কট 

জন্মে আর মরে। 

শ্রেষ্ট স্য্টি নর সেও আসে ঘায়__ 

কেউ রেখে যায়-_ 

মহৎ কীপ্তির চিহ্ন এ মায়ের বুকে। 

কেউ মোহবশে নিজেতে বিভোর থেকে 

সময় সাগরে মেশে বুদ্ধ,দের মত | 

তবু কোনদিন ন্ষ্টির বিরাম নেই 

সহযোগিনী যে মায়ের আত্মজ] শত 

মায়েরই স্যজন ব্রতে নিয়োজিত গ্রাণ। 
অমানবদনে স্তন্তদানে রাখে শিশু 

সেবাত্রতে মুমৃধুর অমূলা জীবন 

নিশত্য করে দান, তবু কোনে অসম্মান 

করে না সে মহামায়া! জননী পৃ্ণীর ! 

তবু মাঝে মাঝে কেন অকৃতজ্ঞ শিশু 

মাতৃনাম ভুলে যায়? ভুলে স্প্টিতত্ব 
মানবজন্মের গ্লানি পশুর বিকাশে 

মদগবে করে অপমান মাতৃ্সেহে, চিহ্ন রাখে কলঙ্কের? 


পৃষ্ঠা--১* 


জাতির গৌয়বে মসীরেখা কেন আকে হৃনিপুণ হাতে ? 
মাটির মায়ের মত তার আত্মজাকে 

কেন ব1 যায় না বলা, “জননী চিম্ময়ি। 
তোমার আশীষ রেখে সম্ভানের শিরে 
জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও, দাও দিব্যদৃষ্টি 

আপন সত্বায় যেন করি অনুভব 

তোমার বিচিত্র শক্তি প্রতি পলে পলে। 
প্রাণ দিয় রাখি যত মায়ের সম্মান 
সতোর অম্লান শিখা হোক জ্যোতিম্মান। 
তবু যদ থাকে কোন দীনতার পাপ 
অনুতাপ অশ্রুনীরে মুছে সব যাক । 


জাহাতি 


শরীরে আঘাত পেলে যন্ত্রণা ভীষণ 
পীড়া দেয় 

ছিন্ন হয় গ্রন্থি কখনও ! 

শিয়রে আঘাত পেলে 

(বিলুপ্ত চেতন, 

কখনো অসাড হয় 

স্মৃতি শাক্তটুকু! 


হদয়ে আঘা'$ পেলে 

হয় না মরণ 

তীব্র অনুভূতি জাগে তার কোষে কোষে 
বেদনার সঞ্চরণ মুহুর্তে অপলকে। 

ধ্বংস নয়, স্যপ্টির আবেগ ভীবণ 

মুক্ত করে রত্বাকরে 

নব রামায়ণ 

সৃজন ও সম্ভব হয় সে মুহুর্তে কোনো । 


পৃষ্তা--১১ 


ভবে অভুল 1বভব 


অনুভবে জমা হয় অতুল বতব, 
সত্যের সীমানা যদি ঈতে পারা যায় 
মিথার নাগপাশ ছিন্ন ভিন্ন করে 

সম্পূর্ণ বিদীর্ণ ক'রে 

সংশয়ের জাল। 

দূরে ছড়ে ফেলে দিয়ে স্মৃতির কস্কাল 
নূর্যযন্নাত কোনো প্রাতে ধ্যানমগ্র চিতে 
অকন্মাৎ যদি কোনো জাগে অনুভব 
সত্য সে তুলনাহীন, 

অক্ষয় অব্যয়! 

জীবনে এমন লগ্ন কতবার আসে 
অপরিজ্ঞাত ! 

তবু অপেক্ষায় থাকা-_ 

দেও হতে পারে একদিন; 

প্রতিদিন, 

কিংৰা সে একযুগ, অথবা অনেক 

ক্ষতি নেই; অনুভব অতুল বিতব ! 


ৃষ্ঠা--১২ 


ছউটি 


নিরাশার ঘূর্ণাবর্তে মন্দ শোতে ঘুরে ফিরে যদি 
ক্রমশঃ নিস্তেজ হয় প্রত্যঙ্গের শিরা উপশিরাঃ 
অবসন্ন দেহতন্ত্রে অকন্মাৎ না ওঠে রণন 

মগ্রপ্রায় গ্যোতনায় না জাগে উত্তাপ, 

সহসা নিঃশেষ প্রায় প্রাণ শক্তি দেহকাণ্ড হতে 
সে মুহুর্তে মতকিতে যদি কারো ক্ষণ আবিভাবে 
চকিতে ক্ফুরিত হয় ক্ষণ প্রভা একটি দেউটি 
তরঙ্গিত হতে পারে স্ৃপ্ত সন্বা অশ্রুত সংলাপে । 


নিস্তরঙ্গা অন্ধকারে পাড়ি দিয়ে কাটে যদি (দন, 
হিসাব নিকাশ শেষে ধরা পড়ে বাকী শুধু খণ, 
ভগ্ন প্রায় দেহলীতে নূ্য স্নাত রশ্মি নাহি আসে 
মনে হয় কোনো মতে জ্বেলে রাখি একটি দেউটি 
হয়ত সহজ হবে খুঁজে পাওয়া অনতি দূরেতে 
সামান্য পাথেয় কিছু আকিঞ্চন তবু সমাধান 


আংশিক হয়ত ৰা পূর্ণ তর আধার ক্থালন 
তুর্ধিবিলহ হয়তবা পূর্ণ অবসাণ 


ৃষ্ঠা1_ ১৩ 


তোরণ 


সম্মূখে ওই বিরাট তোরণ 
বন্ধ দেখে বুধাই ভয় 
আঘাত দিলেই জাগবে কীপন 
আসলটা যে অটুট নয় ! 
ভোল। মনরে ভূলিস কেন 
কবির বাণী-- একলা চলোরে 


বিজয় রথ যার এগিয়ে গেলো 
বিশ্বভৃবন পাগল করে। 


আজো তার ডস্কা বাজে__ 

কার না মনে পেলেন ঠাই 
বিশ্বনাথের দেউলতলে 

নিরাশ্রয়তো কেহই নাই ! 
কথার পরে সাজিয়ে কথা 

ওমর আছেন আজে বেঁচে 
কালিদাসের একটি শ্রোকে 

কার না আজো হয় নাচে ! 
জীবনানন্দ বাচিয়ে ছন্দ 

গেছেন কবে লোকাস্তুরে 
সুকান্ত যে একাই খেটে 

দিলেন, শক্তি উজাড় করে 
আজ তার। তো বিস্মৃত নয় 

স্মৃতিটুকু জগৎ রাখে 
কথার মালার গ্রতি ছন্দেই 

সাস্ত,না তাই অটুট থাকে। 


ৃষ্ঠা--১৪ 


প্রতিকছিন ঘাটে সুয্যোর্ছিয় 


পৃথিবীর ভালে প্রতিদিনই ঘটে রক্তিম সূষ্যেদয় 
সব মানুষের ভাগ্যাকাশে হয় না যে যুগপথ ! 
বর্ণালী শোভ। ছড়ায় যখন 

পথে প্রান্তরে সোনা 

রোগাক্রান্ত প্রতিবন্ধীর অনেকেরই দেখা হয় না! 
কালোর পদ্দণ ঢাকা থাকে 

আলোর সিংহদ্বায়ে। 

ভাবে বারে বারে-_ 

রুদ্ধ কারার জগংটাকি নগণা কিছার প্রাণ 
জন্মান্তরে ভিল কি অনেক খণ 

নাই কোনে সমাধান । 

ভ্রগতের বুকে প্রতি প্রভাীষে আলোকের ছোটে বণ্যা 
সামান্তা তণেও করে অনন্যা ! 

তবু কেন বাবধান 

তবু কেন কিছু মনে 

আধারের গ্লানি থাকে অগ্মান ! 

তুচ্ছনতার অসঙ্গতি হতাশার ভীতি 

কেন অনির্ববান ? 

কেন বা ঘটায় অলিক বিলম্ব 

স্ধ্যোদারে লগ্ন! 

আমর] তো ধন্ স্বাধীণতায়, বরেণ্য যে সভ্যতাও ! 
সমতা কেন বা স্বপ্ন রঃ 
দুস্তর কেন বা অপনোদন 

সুমূর্যুর প্রাণ অবাধ অশ্রু 

সুধ্যোদয়ের তাপে। 


গত1-- ১৫ 


হাশির জোয়ার 


সব কিছুই লাগছে ভালে! 

মন্দ ভালোর ধরাবাধা সংজ্ঞ! যখন অস্পষ্ট, 
অতএব মানিয়ে চলতে নেইতো। কষ্ট। 

যে ষার রুচি মত যাচ্ছে হেটে 

যাক না একটু বেঁকে চুরে ঘুরে 

“যত মত তত পথ” বলেই আসবে 
আসবে সৰাই সেই মোড়ে আসবে 
জনতায় যেথা একাকার 

বর্তমানকে পেয়ে অতীকে ভোলে 
কিহবেকি হবে? এই সংশয়ে দোলে। 
ভবিব্যৎ অজ্ঞাত যে অন্ধ তিমিরে 
কলরোলে স্তব্ধ ভাবা, সমুদ্র 

গ্রশ্রের সমুদ্র, তবু খুশির জোয়ার । 


পৃষ্ঠ1-১৬ 


আামুষহ থাকবে 


মানুষের জগংটা শূন্য নয়, নয় শব্দহীন 

আজে তার মন নয় নিঃন্ব, স্পেহ প্রেম দয়াহীম 

লুঠন রাহাজানি নরহতা! শঠতা ডাকাতি-_ 
মুষ্টমেষ করতে, নয় জানি সবার বেসাতি! 
সন্মান প্রতিষ্ঠা যশ: এতকাঙ্প যান্ছিল বজায় 
স্বার্থান্বেষী অবিচারে কখনো বা হয় লগ্তপ্রায় 

কিন্তু তা ক্ষণিক চেষ্টা, অনেকেই লক্ষ্য রাখেন 

কোন্‌ কর্মে ব্যস্ত কেৰা- নিরপেক্ষ কেবা থাকেন 
বহুবার হয়েছে ধ্বংস প্রাকৃতিক বিপধ্যয়ে দেশ - 
নিজে ও মরেছে বহু, তবু হয়নি নিঃশেষ ! 

ধরণীর বুকে আছে জল ৰায়ুতেজ আর ক্ষিতি-_ 
মানুষী মায়ের বুকে করুণার নেই পরিমিতি। 

অনেক সন্তান বুকে থাকে তারি করুণ। প্রসাদ 

যদি কিছু ঘৃণা থাকে মেনে নিতে সে তো? নিকিব বাদ- 
কিন্তু সে ঘ্বণার পরে আসে কিছু আক্ষেপ ও লজ্জা 
মানুষের কাগামোতে অস্থি সাথে আছে মেদমজ্জা | 
হিংসার সংগ্রামে মানছে, স্েহে প্রেমে তথাপি জাগহে 
মানুষের পাশে ইট কাঠ নয় মানুষই থাকৰে। 


পৃষ্ঠা _ ১৭ 


হাকো আমি চিমাতিতে 


তোমরা সাহাযা করে! যাবে! আমি হিমাডিতে। 
আশে পাঁশে কাছে ভিতে-__ 

হুচোখ পায়না কিছু 

পাছুটো হাটে ন] পিছু ক্রমশ: এগিয়ে চলে তথাপি 
স্ান্ুর মত 

কখনে1 বা ইচ্ছাম" 

থেমে যায় ইতস্তত:ঃ চিন্তারই সুত্র খুঁজে 

আবার চঞ্চল গতি বিশ্বাস হারায় যদি! 

কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে 

কেবা করে কলরর, কে কোথায় দেয় ডাক 

কে গায় কিসের গান? কোন্ সুরে বাধা তান? 
কিসে হয় অপমান 

জমিয়ে বা অভিমান সুফল হবে কি কিছু? 

বোঝে ন1 এ মন তাই দ্বিধা গ্রস্ত চঞ্চল । 

সমতল ছুর্বিসহ, অসামা যে উদ্ববাহু 

সখ ছুখ লাভালাভ ক্ষয় ক্ষতি তনুভূতি 

এমন রাখে না কিছু 

ফিরিতে চায় না! পিছু 

চায়ন] বেড়াতে আর আশে পাশে চারি ভিতে 
তোমরা সাহায্য করো, যাবো আমি হিমাদ্রিতে | 


গৃষ্ঠা--১৮ 


মানঘ হয় 


অশক্ত অক্ষম হলে 
খুঁজি জন অরণ্য ফেনিল উচ্ছাস 
নাইবা পেলাম বরেণ্য 
ভালবাসায় সবি ধন্য, 
ভণের আগুন ও অল্পন। 
সেও যেজোগায় বাচার উত্তাপ 
মুমূষূ হয় যে ধন্য 
মানুষ হৃদয়! 
দাম তার নয় নগণা 
না থাক বিলাস। 
ক্ষিতি অপ. তেজ মরুৎ ব্যোমে তৈরী, 
হ'তে পারে 
কখনো বা সামান্য স্বৈরী ! 
তালবাসলেই তবু কৃতার্থমন্য 
সামানাকেও করে বরেণ্য । 


পৃষ্ঠা - ১৯ 


রাজপথ 


মাঝে মাঝে মনে হয় 

গলি ছেড়ে চলি রাজপথে ! 

মাঝে মাঝে মন চায় 

কুঁড়ে ছেড়ে উঠি রোয়াকেতে ! 

ভোরের সানাই বাজে হয়ত বা কোনো দূর গৃহে 
প্রভাত অরুণরশ্মি ছেয়ে ফেলে পূর্ববাকাশ খানি 
অজ্ঞাতে তখনই মন হয় যেন ব্যাকুল এমন 
যেতে চায় ছি'ড়ে ফেলে ঘুণ ধরা পুরানো বাধন । 
মাঝে মাঝে মনে হয়ঃ রেদ ঘন আবদ্ধ তড়াগে 
আকণ্ঠ নিমগ্র থেকে 

বৃথা দেখা আলোর ম্বপন ! 

ছুটে যাই ব্রাস্তপদে 

সদা যেথা কলরব 

সেই রাজপথে- কোন মদে; 

আজম্মের সাধ হবে শেষ 

কিন্তু কি বিষাদে মন ভারাক্রান্ত নিরণীমেষ 

জলদ গম্ভীর স্বর অকন্মাং গোপনে গজায় 
“সাহস কি দূধিনী'ত ! অজিত ক শক্তি যথাযোগ্য 
স্ববিস্তীন” রাজপথ 

অপ্রশস্ত গলিপথ নয়” । 

বিতথ হৃদয়ে তীব্র কসাঘাত ছুঃসহ ভীষণ ! 
নিমেষে তখনি যেন দ্বিধাগ্রস্ত অশান্ত এমন 
নিমেষে তথনি প্রাণ কেঁপে ওঠে, ঘটে বিশ্মরণ 
ক্ষণ-উল্লসিত চঞ্চল চরণ স্তব্ধগছি গ্রায় 

“রাজপথ নয়” । 

পিছু ডাকে কে সে পিছনে ফিরায় ॥ 


ঠা--১ৎ 


নেই কিহ প্রতিকার 


যত করি আশ্ষালন মুখোশেতে ঢেকে মুখ 
বুকটা ততই কাঁপে ধুক ধুক ধূক ধুক ! 

জমাট তুষার রাশি গলে যায় যে উত্তাপে 
ফন্তুর স্বোত ওঠে ওপয়েতে যেই চাপে 

তার চেয়ে কম চাপে হৃদয় উৎস খোলে, 
পাষাণ চিন্তার রাশি লাভা হয়ে যায় গলে। 
ব্বরূপ গোপন করি অপবূপ মেকি সাজে-_ 
লুকোচুরি খেলা হয় আলো আধাযর়ির মাঝে । 
নকল রঙের ছাপ বিদ্রপ করে যতো 

মুখোশ খুলিতে ভয় ৰেড়ে যায় আরে! ততোঃ 
ওপরেতে আম্ষালন ভিতরে জ্ঙ্গন সার 
সভ্যতার অবদান? নেই কিছু গ্রর্তিকার। 


ৃষ্ঠ1-- ২১ 


জামাদের বেগ মাছে 


আমাদের ক্ষুধাটুকু বাড়ে গ্রতি দিন 
প্রতিদিন ৰেড়ে চলে তীব্র এক জ্বালা 
শরীরের কোষে কোষে 

সূঙ্ অনুস্ঠূতি ! 

উম্মাদন। ৰহিরঙ্ষে অপ্রকাশ্য তবু 
বিস্ুভিয়াসের উদগীরণ চায় 

অশক্ত অক্ষম মন 

অস্তরেই জলে! 


আমাদের যাচঞা আছে 
প্রতিবন্ধী নয়__ গতি তার তীব্রতম! 
মানেন] বয়ল-_ 
মানেনা জাত কুল শীল 
ধনী কি দরিদ্র সমগোত্রী সমঞ্ঞেণী 
উচ্ছলত দৃপ্ত তেজে ভেঙ্গে দিতে চাষ 
অসাম্য বিচার প্রাবন্ধিক সমাজের 
নিগড় কৌশল ক্রুর উদ্দামতায় 
তথাপি সন্ত্াস্ত মন 
তাই পশ্চাৎ গমন । 


আমাদের বেগ আছে-_ 

স্মৃতি আনে যতো 

ছুনিবার গগ লতা রন্ধে রন্ধে ক্ষণে 
বেদনার ফল্তুআোত লাভা হ'য়ে গ'লে 
ঘিধ্বংসী প্লাবনের তীব্র ক্ষীতি চায় 
বিদ্ধযকে লজ্ঘন ক'রে 


ৃষ্ঠ1-_-২২ 


আশাং সমুদে 

ছুরত্য জেহতে চয় একাকার 

আমাদের পুন মন 

অবারণ কখনও সন্ত্রাসে করে পশ্চাং গমন। 
সখাপি! 

তথাপি হতে ওপারে 

কোন একদিন 

অমিত বিক্রমে স্ধ নিয়ে নিরাকার 
আমাদের বেগ আছে দৃপ্ত হুণিবার। 


পৃষ্ঠা .২ও 


কাংকার 


জীবনে যদি ন| বাজে সুরের ঝংকার 
র'বে কি শংকার কারণ কিছু? 

জীবনে যদি না শুনি অর্থের টংকার 
পাথেয় সামান্য হয় পথও সরলপ। 

র'বে কি আশংকা তবু প্রতি পদক্ষেপে: 
নির্মোহ স্বপনখানি হবে ন' স্থখের 1 


জীবনে যদি না বাজে বীণার ঝংকার 
জনপদে স্থানটুকু নাই যদি মেলে 
উন্ম্ত গগনতলে অবারিত ভূমি 
শ্ামাঞ্চল পেতে যদি দেয় হাতদ্থানি 
মরণ কি হবে তায় অতীব শংকার 
পৃথবীর দিনগুলি আরো কি ছুঃখের ? 


জীবনে যদি না শুনি মধুর ঝংকার 
মনের দর্পণে যদি নাই ভাগে ছবি 
পাথেয় সামান্য যদি পথও সরল 
নির্মোহ যাত্রা কি হয় অতীৰ শংকার ? 


ৃষ্ঠা--২৪ 


দেই ছি 


যতবার বন্ধ করি জানালা হুয়ার 
ততবার ফিরে আসে দুর্বার সমীর 
অসম্ভব বেগে, 

সব করে উচাটন+ 

যতবার রুদ্ধ করি মনের হুয়ার 

ততবার আসে ফিরে কোন্‌ রন্ত্রুপথে 
দূশিবার চিন্তারাশি দ্বিগুণিত বেগে ! 
কিন্ত যতবার খুলি ম্মরণগ্রন্থি সে, 
যতৰার মেলি যত উৎস্ক নয়ন 
ততবার ফিরে আসে প্রতিহত হ'য়ে 
সাথে নিয়ে 

অবাঞ্চিত গভীর হতাশা 

আসেনাতো ফিরে সেই প্রত্যাশিত দিন । 
যার কাছে ক্ষমা চেয়ে 

শোধ করি খণ ! 

ভুল ক্রটি আরো জমে 

ভারি হয় ৰোঝা 

তবেকি প্রলয়ে মিশে হবে শেব জাশা? 


পষ্ঠা--১৫ 


এ ডালে আও 


এজনমে আর 
তলোয়ার হাতে নিয়ে শাবল গাইতি ধ'রে 
হ'লোনা দাড়ানো পথে, দেয়া হলোন। ুঙ্কার। 
ভয়ের পাহাঢ ভেঙ্গে 
সাহস শিখরে ওঠে 
হলোনা আখাত হান] রুদ্ধ দুয়ারে যি 
জমা হলে! কতখানি দুষ্প্রাপা ধিক্কার 
মুখর দিনের শেষে কবোঞ্ সন্ধ্যায় 
স্মৃতির পেটিক] খুলে দেখা হবে সার 
গাই ভাবিবারবার। 


এ জনমে আর 
ৰেয়নেট হাতে নিয়ে, পিঠে নিয়ে ভারী কোথা 
হলোন। দুকহ £কান ক্ষিপ্র অভিযান 
হুল জব পর্বনি.* - 
উর মরু 
(বিজন গুনে (কিবা দুর কোনা গ্রহে, 
হলোলা ভন কোনো বের ঝংকার 
মুখর দিনেব শেষে নিস্তদ্ধ সন্ধায়-- 
স্তর পেটিকা খাল জেখা হবে সার 
প্রাপা যে কঞখান এল্প্রাপা |ধ্কাও 
গাব তাই খারবার। 


এজীবনে আর 
বক্ত নিধোষ বাণী আগ্নেয় নিশান 
সদর্পে বহন করে হলোন1 যে আঁভিযান 


গধের প্রাসাদ শীষে 


অসামোর তুঙ্গ দেশে 
গষ্ঠা--২৬ 


সার। দিন শুনি উনিমালার গান 


জীবন সৈকতে নিয়ে নিস্তেজ আভজ্রাণে 
মুখর দিনের শেষে কৰোঝ সন্ধায় 


স্তর পেটিক। খুলে করিয়ে বিচার 
প্রাপ্য যে কতখানি ছৃল্প্রাপ্য ধিক্কার 


প্রা 
পর্র পুম্পে ভরা শামা বস্্থারা 
প্রকৃতিকে বুকে নিয়ে 
কখনও সেজে থাকে মোহময়ী 
গায়াবিনী _ অপজপা ! 
হিমার্রি শিখর হ'তে জলধিস্তে 
নিতা তার নবলশলা 
উর মরুতে শ্জ মরীচিকা তৃৎত্ত পথিকে দে, 
কখনও বা ঝর্ণাধারায 
সিক্ত করে বুভুক্ষিত প্রাণ, 
বক্ষে ধরে কল্পোলিত উচ্চসিত বেগৰতী শ্রোতক্রত্বী 
তবু 'তার ভুপ্থি নেই 
শান্তি নেই আপন সষ্টির মাঝে! 
মাঝে মাঝে রাখে তাই 
স্ষষ্টি ভাড়া কোনো উদ্দাস প্রান্তুর 
যেন এক যোগশ্বত্র রাপেন 
নিতাকার সমাহ্গত কাজে-- 1 
মানুষের জীবনেও ঠিক ভার গ্রত্তিকপ 
নিতাদিন আছে 
সুখ-দুঃখ আনন্দ বিতব 
মাঝেতে অন্তররূপে 
উদ্দাস প্রান্তর কোনো 
নিদ্দিধায় স্ষ্টির মাহাত্মো ষেন। 


পষ্তা-_-২৭ 


চাবুক 


ক্ষীণকে চাবুক মেরে সোজা যদ্দি ক্করাযায় 
সৰলে চাবুক মারা কাজটি সহজ নয়। 

অন্ধকে চাবুক মেরে দৃষ্টি কি ফেরানো যাবে। 
কাণাকে চাবুক দিলে কাণ আরো বিগড়াবে। 
খোঁড়াকে চাবুৰ মারা পাভাঙ্গার নামাস্তর। 
রোগীকে চাবুক মেরে যন্ত্রণা জীবন ভর! 
রোগাকে চাবুক মেরে নিজেকে কাদতে হবে 
অভূক্ত চাবুক খেলে ক্ষুধাতার বেডে ষাবে। 
শিশুকে চাবুক মেরে বাড়ানো যে নিদয়তা। 
নিদ্রিতে মারলে চাবুব সহভে বোঝে কি? 
সে যুগের ডাকাতেরা, কখনে। বা জমিদার 
আড়ম্বরে জানাতো যে চাবুকের বাবহার। 
সমাজের উচুন্তরে ছিল খুব লমাদর - 
আধুনিক অস্ত্র পাশে হ'য়েছে সে হতাদর। 
জীবনের রন্ধ্ে রন্ধ্ে ছুঃখ দেন্যা অপমান 

কুরে কুরে খেয়ে যাঁদ করে দেয় হত্মান 

চাবুক কোথায় চলে? সে কি দিতে পারে আশা 
ব্যথাহত মুমুষু প্রাণে কিছু দৃপ্ত ভাষা? 
স্থসামো রচিতে পারে কোনো অপূর্ব বিধান 
নিপীড়িত বৃতূক্ষুর প্রশ্নের সমাধান ! 


পৃষ্ঠ1-- ২৮ 


শাতছেল 


পুথিবীতে এসে অনেক চাওয়ার পরে 
কিছুটা পাওয়ার শেষে 

যত সাধ ষাকী 

কিছুত্তার নাই যর্দি পাই কোনো দিন 
ক্ষোভ রেখে লাভ নেই, নেই মাত কছু ! 
কি হবে তাকিয়ে পিছু ! 

মুখর কি মৌন 

প্রধান কি গৌণ 

পিছনের দিনগুলি 

হিসাৰেব খাত] খুলি 

কিবা প্রয়োজন খুটিয়ে দেখার । 
কিবা প্রয়োজন ফেলে ছুফৌোটা চোখের জল্ল 
শ্বেত শ'চদল 

যদি ফুটে গুগে মনের নিভ়াত কোনে 
সব চিন্তার কামনার গক্ষি থেমে 
শুনব বুকে মুক্তাবহ মত 

যদ কিছু জমে €ঠে অসত্র্ক ক্ষণে 
তাতেই হোকৃ না ধন্য 

জীবন সামান্য | নই থাক পরিমল 
পাপড়ি যদিবা মেলে শ্বেতশত দা 
ক্ষোভ বাথ। অশ্রুজলে সব একাকার 
নিস্তরঙ্গ সীমাহীন, স্ফির 'অচঞ্চিল 
হৃদিশত দল। 


পৃষ্ঠা--২৯ 


এইতো মাহ 


সখ আর দুঃখ ঘোরে নিত্য চক্রাকারে 
জেনেছি আমর! প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
তাই যুদ্ধ করি সারাটি জীবন ধরে 
একটিকে দূরে রেখে অপরটিকে পেতে ! 


“মারি নিয়ে ঘর করি” মবণে ডলি না 
কবি যে বলেই গেছে বুকাল আগে 
তাই টাদ দেখে রাত জাগি গান লিখি 
কণ্ঠ ভরে পান করি ! দীর্ঘ অভিযান 
ভারি অভান্তরে-_ অন্বেষা মানব ধর্ম! 


বুক ভর] মধু বঙ্গের বধূকে দেখে-__ 

মাত সহ্বোধনে এখনও মুখর কবি | 
নারী দেখে প্রেম কর) কৃষ্ণ লীলা 1ম 
সীমাৰদ্ধ শুট্রিমেয়ে- সেও পশ্বাচার ! 
আলোর নীচেই অন্ধকার কিছু থাকে 
শিবোধে গুলু করে এখন € অনেকে 
স্বার্থ সিদ্ধি বড আশা । আধাঁরনী মাকে 
প্রকৃত সম্ভ'ন জানি মাথ' তে রাখে । 
পিতা হ'তে শতগ্ুণে ববণীয়া কিনি । 


এ জগতে ভাঙতে গোনা খায় পরিশ্ুব ম। 


সহজে প্রবঞ্চন। মানুষ করে না! 
দেবতা যখন সুধা থেকে পারিজাত-_ 
সবি করে আপনার ভোগা বস্তু গণা - 
হুকৌশলে দূরে ঠেলে বঞ্চিতে গৌয়বে 
সগগৌরবে সাজায় মন্দির তোরণ 


ৃষ্ঠা--৩০ 


দানবের জম্ম হয় ক্ষোভের অনলে 
ক্ষুধা ভার বিশ্বগ্রাসী; বিচাপবিহীন 
সে চায় সংহার সুন্দরের স্থষ্টি যতো। 


নূর্যাচন্দ্র গ্রহে সৌরবিশ্ব যত দিন--- 
ঈশ্বরে বিশ্বাস ততদিন অনির্র্বান 
পাপাচারী রত্বাকর, মোহ ভঙ্ষে খধি- 
স্থিজতে মহত্ব লাভ পূর্ণ বালীকিতে। 
দেশে দেশাস্তরে আজো সাধনায় রত 
লক্ষ কোটি জন। বহুধা যদিও পথ-_ 
শান্তির ললিত বাণী - অন্বেষণে রত ! 
সবারই কামনা মহাজীবনেতে লয় 
অণু পরমাণুরূপে অনাদি অনস্তে 

এই তো মানব! চক্রবৃত্তে উর্ণনাভ | 


টা 
টা 


পৃষ্ঠ! -- ৬১ 


হচ্ছি পুর. দুঃখ জিলয় হতো 


এ পৃথিবী যদি শুধু হুঃখ নিলয় হ'তে? 

দুখ তবে বু আগে কেঁদে কেঁদে ফিরে যেতো ! 
এ ধরণী যর্দি শুধু গানের ভূবন হতে] । 

স্বর্গের চাবি খুঁজে কে আর হতাশ হ'তো। 

এ পথিক বদি শুধু রডীন ফানুস হতো! 
নীলাভ আকাশ ছেড়ে কেউ কি ভূমিস্থ হতো! 
এ ধরিও যদি শুধু নিরুত্তাপ মাটি হণ্তো। 
হিমগিটি বুক থেকে ঝর্ণাকি নেমে যেতে]? 

এ পৃথিনী যদি শুধু উর মরুভূ হছে 
অস্থঃসনিলা ফল্তু আজো কি বয়ে যেতো) 

এ ধরাতে জল যদি তিন মংশ নাই নিছে) 
স্ুচাগ্র ভূমির ছলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হতো । 

এ ধরণী যদি হ'তে? অপরিবর্তনীয 

মহন্ূম গুণে শুধু অপরূপ রমণীয়__ 

যহৃপণ ম্বয়ং কি মুত্তাকে ডেকে নিতো? 

পদ্ধ পরে নীব যদি টলমল নাই হতো 

মাগুর ক সবভেডে তপনায় রত হতো? 
এ পৃথিবী যদি শুধ নীরস কগোর হ'তে 

স্েহ প্রেম হানুরাগ বাতাসে উধাও হ০০11 
হ'তে] কি তাজমহল বাদশাজাদার প্রেমে? 
পিরামিড দাডাতো। না মাথা তুলে মরুভূমে 

এ পাঁথবী যদি শুধু পাষণ্ড নিলয় হতো 
শ্রী”চত্তন্য এসে কিবা জনে জনে প্রেম দিতো । 
সর্ববংসহা নাই হানে এ পথিবী যদি 

ধ্বংসের মাঝে হ'তো নাষে কজন ও [নরবধি। 


পৃষ্ঠা - ও২ 


এ প্রতায়ে ? 


চার আর ছয় ভেঙে যত টুকরোই করি 
নিজেকে ফাপিয়ে তুলে যতো উচুতেই ধরি 
মাঝে মাঝে বল। কথা দিয়ে যাহ যদ্দি উল্টে- 
বাকা হাসি হেসে যাবে রাম শাম « বুল্টে ! 


কবি হ'য়ে ছাব আকি ঘুরি ফিরি মনোরথে- 
অপরে নিষেধ ক'রে কেন যাবো সেই পথে 
দেখি যদি কালু ভুলু মধু বিধ হ'য়ে যায় 
পতঙ্গ প্রায় কেন হবোক্ষীণ ভাবনায়। 


পাছুটে| চলে না 'ছবু মনটা যে বড শক্ত 
কড়ি কিছু ফুরালেক্ট চলে যায় সাথী ভক্ত 
কুডে ঘরে খেকে একা নেই কোনো? বিভ্রাট 
ক্ষতি কি শিভেকে যাঁদ ভেবে নিট সম্রাট, 


কি হবে হিসাব কবে ্টাদে আছে কত খাদ 
্গায়গীর নেই কিছু পাইনিতে] রোয়েদাদ 
অঠএব শাবি শুধু পু্থবীটা স্থির নয়। 


প্র ঠদিন মরে বাচি বেখে এ প্রতায়। 





প্রস্তর মুড়ি 


কত লোকে কত কথা বলে 

কত লোকে কতন্রে গান গায় 

হেসে খেলে যায় চঞ্চল। নদীর মত 

আমি শুনে যাই শুধু যুগ যুগাস্ত ধরে 

'আমি শুনে যাই 

নির্বাক মুনির মত-_ 

আছি নিতা স্থির মৌন নিস্তব্ধ নিথর 

দিন নেই রাত নেই জল বন্ড 

রোদ নেই ছায়া নেই, নিস্পন্দ, নিব্বাক ! 

তোমাদের ও ইচ্ছামত চলো। 

তোমাদের ইচ্ছামত কথা বলো 

গত !কি জোরে, 

সশব্দ হাসির ঝর্ণ। ও ছুটিয়ে দিতে পারো 

ব্রতভঙ্গ তধু নয়, নিস্তব্ধ নিথর ! 

ক্ষোভ নেই জ্বালা নেই নেই মনান্তর | 

তোমাদের ইচ্ছামত ম্লাতো। 

স্গ্রির আনন্দ ভুলে প্রলয়ের কাজে! 

ছুরস্ত বেগে বদি ছোটো, 

যদি ও (তোলপাড় করো, 

মখমল তণের সবুজ বক্ষ 

যদৃচ্ছা পদাঘাতে দলি 

আমি শুধু দেখে যাবো নিশ্চল প্রস্তর 

শুনে যাবে শুধু স্থানুর মুণ্তিতে 

নিষ্পন্দ গিরির মত 

ব্রতভঙ্গ তবু নয় যুগ যুগাস্তরে ! 
ৃণ্ঠা_-৩৪ 


দিন নেই রাত নেই বিরতি বিশ্রাম 

জয় নেই, ক্ষত নেই, নেই কোনো ভয়-_ 
নেই কোনে। করুণ ৰিনয় কারে! কাছে-__ 
চঞ্চল পাখীর] বাসা বাধে মাঝে মাঝে 
কখন ও চঞ্চ,তে করে ছিদ্র মনো'মত 
বাথায় কাতর নয় কঠিন হৃদয় ! 

যদি তারা ছয় পায় কিছু 

তাতেই প্রশান্তি 

নিলিগ্ু হাদয় আছে একমাত্র আশা 
আরে কিছু ধৈযা, শহিষ্ণতা 

অনন্ত আকাশ তলে স্থির নীরবতা । 


ৃষ্ঠা--৩৫ 


জাঁথবের হাটে 


জীবনের হাটে পসরা সাজিয়ে বসি 
এক সারি হ'তে অনা এক সারি খুঁজে 
প্রতিদিন ভিন্নতর, 

শ্বল্সুতর কোনো প্রয়াস লকানেো থাকে 
সযতনে উপাচার ও পসার়ের 

লোক চক্ষু পথে মেলে ধর! নিয়ে 

থাকে কিছু নিরলস তবু অনায়াস 
বাজায় _হাপাভাষ। 


শিলজ“ক্ষুধায় জাত ভ্রান্ত দৃষ্টিপাত 

তবু কি প্রকট হয় অনধিগম্য যে! 
জন্মলন্ধ জড়তার সাংকেতিক ভাধা 

তবধু কি প্রকাশ ঘটে অনবধানেই ! 
ভ্রকুটিতে লাভ তাই ছেষ্য প্রত্যাখান ! 
অবাক্ত বেদনায় ভরে ওঠে মন 

অনুরণন যে প্রতি গ্রন্থির মাঝে - 
এপসর। কোনো কাজে নাই যাদ লাগে 
সমাদর নাই যদি তয় 

পরিচয় _ 

কিপাবেপলসারীমন! বাতা! পরিশ্াক্ত 
অথবা ভর এক জীবনের হাটে। 


পষ্ঠা-_-৩৬ 


রো নাহ্ল 


“কি উল্লাস আমাকে নিয়ে” 
স্বগতোক্তি হয় দেখে 
নিজেরি গ্রতিকৃতিটা 
দর্পণে ভরছুপুরে মনটা যখন দারুণ শাস্থির। 


চিরকাল জগতের চিত্র এ রীতি 

শতেক চেষ্টায় বিরূপত] না হ'লে নিঃশেষ, 
ভ্রান্ত্ির না হ'লে নিষ্পত্তি 

সামগ্তস্যে স্থিতি যদি ন্বপ্লেরও আহীত 
যন্ধণায় বেদনাতর 

ইতস্তত করে অন্বেষণ 

দিখিদিকে ভ্রাম্ত এই মন। 


“কি কৌশল আমাকে নিয়ে 

কিযে বার্থতা মামাকে ঘিরে” 
চিন্তা যখনই জাগে 

হঠাৎ বাকুল হয়ে রদ্ধশ্বাসে পশ্চাং-গামন 
আন্বীন্দের প্রার্থি দণ্ডপল 

কিভাবে শন্তশীলন 

সম বিচার ভার করে বিক্ষপ্ু মন 
ভৰিষ)ং হয়না তবু ্বাতস্ত্রো উজ্জঙ্গ 
সামগ্তসা অপ্রতুল ধারা অবিকল 
উদ্দভ্রাস্ত পথধাবণ একট 

আৰার দর্পণে দুটি 

্গতোক্তি সেই **"ত* তত তত* | 


ৃষ্ঠা--৩৭ 


একদিন সাধ হিল মলে 


একদিন সাধ ছিল মনে ''ভালো হৰো” ! 

হঠাৎ দেখিয়ে তার 'ভ' কেটে হয়েছে কলোর অঙ্গর “ক' 
মুক হ'য়ে ভাবি আধারে ডুবেছে আলো 

মাহা একি হ'লো ঠিক? একি হ'লে ভালো? 


একদ1 বাসনা ছিল--“প্রিয হবে৷ সবাকার কাছে” 
হাত পা লবই মাছে অন্বেষা গ্রচে্ট 

মস্তিষ্কের কোষে জাগে নবীন কল্পনা 

নান] চিন্তা! নান! মত ত্রাস্ত পরিক্রমা অহরহ | 
ধজু কি বন্ধুর পথ, পরিণতি ছিল না অজানা 
হঠাৎ দেখিয়ে হায় “সবা' মুছে “কদা' হ'য়ে গেছে 
মনে মনে ভাবি সবিষ্ময়ে “একি এত সাধে বাদ? 
কদাকার কালি দিয়ে ঢেকে গেছে সব ।% 

একি চিরায়ত রীতি ? জাগতিক সর্তে এই ভালে! ? 


একদিন মনে ছিল আশা বেশ__ হবো সহিষ, 
জীবনের পত্রপুটে নিখাদ সবুজে 

অমলিন দাগ কিছু কোটে রেখে যাব- 
আতগে বধায় যার ক্ষয়ক্ষতি নেই। 

হঠাৎ দেখিয়ে “ল' মুছে পরিণত 'ক্ষায়ে। 
ক্ষয়িষুঃ সন্ভাপ দিয়ে ভাসায় অশ্রুতে, 

মুছে যায় নব আশা কাল্পনিক ছবি। 

আহা একি হ'লে ঠিক! এক হ'লো ভালো? 
একদিন সাধ ছিল মনে “হবে পরম পৰিত্র” 
বন্ধ কঠিন রবে চিরদিন সুদৃঢ় শপথে ; 


ৃষ্ঠা--৩৮ 


ছুনিবার প্রলোভনে অশোভন হাঁসনার রাশি দুরে রেখে 
দূরে রেখে বিলামের মোহ 

সংযমের বাধ দিয়ে মতা অবিনাশী 

রবে অনুঙ্গণ ভীব:নর কার সম। 

সযভনে বন্ধ করি অন্যায়ের প্রবেশের দ্বার 

ধু দেবদার সম খু রবো শপথে অটল; 

কিন্ত হায় অকন্মাৎ দেখি একি, 'শ" মুছে কিভাবে 
কুপথ হয়েছে লার। 

অবসর হুদয় কল্দরে পঙ্কিল গহ্বর ফেনায়িত 

উদ্বেল মুখর। 

হাসাকার কলরোলে বলে যেন-- 

“'সনাজদর্পনে গ্রাতিবিদ্থিত ছৰি দেখে নাগ নিজে একবার” 


হায় একি কদাকার। 

বীভংস কি লোল গণগুদেশ- 

অগ্রিস্্রাবী নয়ণের মণি 

মমভেদী ওঠে ধ্বনি অন্ুরের অন্তদ্থল হ'তে। 
আহা একি ঠিক ভালো? 

একি চিরায়ত রীতি জাগতিক সর্বে এই ভালো,? 


ৃষ্ঠা---৬৯ 


বাকী কত 


তীরের পান্সী ছাড়লে দূরে 
কে আর তাকায় পিছন ফিরে? চায় নাফিরে! 
চায় নাহিসাৰ কার যে কখন সময় হবে 
কান্না হাসি ফুরায়নি কার 
পাওন। গণ্ডা বাৰী কত? 


সেথায় যাওয়া খুবই সোজা-_হেঁচকাটান একটিবাণ 
পৈতৃক নাম নিছের ধাম গয়নাগাটি কাশ্মীরি শাল 
সব ভুলিয়ে হেঁচকা মারে 

যতই ন।ধা হে|কৃণা স্খে সারে গামা পাধা সারে। 


বড় গলা নগ.দী আয়, তেরছা চোখ ভর্তি বাক্স থাকৃনী যতো 
চিলে কুঠী গুটি ঘর _ গোয়াল ঘরেও রীতি মতো 
গহীন রাতের অন্ধকারে গোপন ক'রে সাজিয়ে রেখে 
ভাবন! দিয়ে ভরিয়ে মাথা শঙ্কা দিয়ে ভরাই যতো! মন 
ছাড়লে পানসী কে আর পিছে দেখবে ফিরে? চায়না ফিরে। 
চায়ন। হিসাব কারযে কখন সময় হবে। 
কান্সা হাসি ফুরোয়নি কার 
পা€না গণ্তাবাকী কত । 


ৃষ্ঠা-- ৪ 


দৃবস্য় 


জীবনের হুঁবিস্তীর্প পথে 

দেখা হলো যতো 

জম] হ'লে তার চেয়ে বেশশি 
সম্পন্ন বিস্ময় । 


নয় শুধু বছুদিন__ 

প্রন্িদিন যতো যাই, 
প্রাচীনে নবীনে দেখি, 
দেখি যছে] ফুল ফোটে ভিতরে বাহিরে 
সবি তারা ভিনব পরম বিশ্ময়। 


'্থাপি চলার সাধ 

আরো জাগে! 

উষর মক্ুতে কিংবা 

শিশির সজল পথে 

যেখানে যখন যাই 

কোমল কঠোর কিংবা 

বিরপে অরূপে পাই 

সবি অভিনয়! সবি অপার বিন্ময়। 


যাত্রার শেষ পথে এসে 

একি বিপনন বিস্ময় ! 
অরনির্লনাচা। 

অভিজ্ঞতা হয়নি সঞ্চয় ? 


পৃপ্ঠ|--৪১ 


রে?রেব 


কে ৰলে রৌরব বহুদূরে ? 

যেতে হবে মরণের পারে 
তাও যদি হুঃসাধ্য হয় 

ম্স্তূত:ঃ বহরমপুরে । 
পৃর্ণ লোকালয়ে স্বর্গ যেমন আনন্দ ঘন ক্গণে 
স্বতঃ নেমে আলে প্রেমার্থ আভাষে 

মধুক্ষরা উল্লাসে 
কিংবা উন্মাদনায় ভরে গুহের গ্রাতিটি কোন 
মনের প্রাতটি অনূর্াম্পশা সুপ্ত গোপন কক্ষ 
স্পন্দিত এবং মন্দ্রিত হয় বীণার বঙ্কারে 
প্রতিটি প্রাণের গোপন কন্দরে 

বাজে অপুর্ব্ব বাঞ্ধানা। 
নরক মনি আসে 

দুবার দস্তে মছ্ি প্রতাক্ষে 

কখনও দু্দম ধূম.কড সংশয়-_সন্ত্রাহখন 
শান্ত কি দুর্বল, প্রিয় কি নিরুপম 

বিচারের সীমা ভুলে 
সে আসে নিমম কঠিন কূপে 

মসীকৃষ্ণ ভমসায়_- 
নিছ্িধায় ছিদ্র খুজে কিংবা কোনো মারাত্মক ভুলে 
মসংলগ্ন কোনো বা মৃহূর্তে অকল্প নৈকটো-_ 
হয়ত বা (কোনই প্রকাশ ঘটেনা মনের বাহিরে 
রৌরবু নামটি হয় সার্থক 

একাপ্ত সঙ্গোপনে। 


পৃষ্ঠা--৪২ 


ভির গান 


সেদিন যখন দাড়িয়ে ছিলেন দীঘির পাডে তিনি 
কাকচক্ষু জল আয়না হ'য়েই ধরলো কায়। বুকে; 
(সেদিন যখন চটটল হামির রেখাটি ছিল মুখে 

জলের শবে তাসিব ভায়া শোনেন রিনি বিনি | 


দুহাত ভরেই নিলেন যখন দীঘির কালো জল 
সোহাগ মগন কাজল দীঘি গর ওঠে ফুলে; 
হু্ন-পরশ জাগিয়ে কাপন হা«য়ায় টলোমল 

সকল অঙ্গ হাধীর উদ্ছল, উঠলে দুলে ছুলে। 

অনেক বছর কাটিয়ে আবার এলন যেদিন ফিরে 
উড্ভছিলো তার হাওয়ায় কিছু বিরল টাকের চুল। 

_ অবহেলায় জল সরে যায় এপার থেকে ধীরে, 
ভাবেন তখন হয়কি এমন চোখের কানের ভুল 
কোথায় ছৰি কোথায় সে গান, ঝি'ঝি শোনায় ডাকি 
ঝড়ের শেষে সঙ্গা। বেলায় দেখারকি আর বাকী , 
এলেন যখন পথের মাঝেই সবই ভ্রমে রেখে 

দেখার শেষ হ'য়েই গেছে যেতে পারেন জিখে। 
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প্রতিক্ছিন 


প্রতিদিন ইচ্ছা! হয় এই প্রাণ সপি অপঘাত্তে 
অসম্ভব ! তবু যাওয়। তিলে তিলে ক্রমশ: এগিজে 
যে ভাবে জলন্ত স্থৃযা অগোচরে অঙ্গুদিন ক্ষীণ, 

যে ভাবে প্রাচীন দীর্ঘ বটবৃক্ষ শক্তিহীন হয়, 
যেভাবে এ খরন্রোত। স্রোতন্থিনী আপনি শুকায় 
যদিও সেভাবে নয়, 

তার চেয়ে তীব্রতর বেগে 

প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাই অবক্ষয়ে মৃতার নিকটে 
অলক গাহস তবু, ত্রিশঙ্কুর স্থিতি কম্পমান 

উদগ্রা বাসনা তবু 

প্রাতদিন বৃদ্ধিপায়। 


আফ্ণাজ্খার রেশ যন্চ জমা হয় সারাটি জীবনে 
হিসাবের খানা খানি পূর্ণ হয় যত বেহিসাবে 
নিজের মনের সাথে খেলা হয় তত দ্র র 
ভথনই মনে ভয় 

অনিশ্চদ্র কেন পথ চলা 

তখনই ইচ্ছা হয় এইট প্রাণ সপি অপ্ঘাতে 
তরান্বিত হোক শুধু সেইদিন 

নব জন্মান্তুর। 
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ফঞ্গ 


স্থবিস্তত মরুবুকে বালি ভ্ান্ডা নেই কিছু 
উত্তপ্ত মধাক্কে শুধু অগ্রিক্ষরা সু্যতাপ! 
তবু তার নেই কোনো আকৃলতা সম্ভাপ ! 
অন্তঃ সলিল ফন্ত নিরুচ্ছাস নিস্তরগ 

তবু সে প্রদপ্তমানা ধরনীীর মমস্ঠিল 

নাই কোনে আবিলতা কুত্রিমতা আত্ুঘাতী 
বেদনাব গ্লানি না স্তরে স্তরে ফেনাযিত, 
শভ্রনার খজ রেখা 

কিক হয়নি যেথা উদগ্র সভাতাব সন্মোহ আকর্ষণে 
অবরুদ্ধ নয় যার সম্মুখ যাত্রার গতি-_- 

যে গতিতে অস্তিত্বের চিহ্ বর্তমান ! 
বহমান) ফন্। তাই নয় শুধু তীর্থনীর৭, 
সঞ্চা রনী প্রাণময়ী গুপ্ত মন্দাকিন্ী সে 
জানায় “য বিদগ্ধ জনে অতি সগ্োপনে- 
যে হাদয মভাম্রে প্রীতির লাবণা রেখা 
ঠিক যন ফল্ুপাবা 

অন্ন অক্ষম তনু 

কিংবা চেক সাথী হাবা। 

তবু সে নিরুদ্ধ নয়, নয় কোনো প্রতিবন্ধী ! 
মধুসান্দী - প্রীতিধারা 

দেয় তারে সঞ্জীবনী। 
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নতুন প্রভাত 


ছুঃখের নদীতে ডুব দিতে দিতে হাত পা অবশ হ'লে 
অদম্য তাশ] জেগে থাকে তবু প্রেরণা হয় না শ্রথ, 
সমুখের বাধা ঢেউ হ'য়ে ভেঙ্গে নাই যদি দূরে সরে 
নদ্দির অপর কূল "বু ডাকে-কল্লোলিনী তারা ভাষ! 
তীর রেখাখাশি খাকৃন। যন দূরে, নিংসীম সে নয় 
সময় হোকৃনা যতই চঞ্চল তবু শাশা যে দুর্জয়। 


হিমগিরি পথে উঠিতে নামিতে হাত পা অবশ হ'লে 
তুম বায়ু বেগে আসে ধেয়ে প্রেরণা হয়না শ্লথ 
উত্রাই যাদ চড়ায়ের মাঝে আবে উচু হয় ক্রমে, 
তুষার শুভ্র পবিব্র্তায় সঞ্চারে মীন ভাষা 

শৈল শিখর [ইমময হোক্‌ন হোকুন। দহ যত 
পশ্চাতে তার স্থির কলাণ আছ সঙ্গোপনে। 
সমু.খর বাধা বিচুর্ণ হয়ে নাই যাদ দূরে সরে 

নতন প্রতাত করিকে ধন্য রন্তু বির করে। 


এই লেখাকর আন্যানা বই £- 
কিন (কাবা গ্রস্ঠ) 
এরবিতৰা (উপনাদা) 
নয়থ (উপনাদ) ঘন 
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